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শীত আসছে 
সচেতন হওয়ার এখনই সময় 


কদিন আগেই এসেছিলেন জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন। 
কদিন পর সিরিজ খেলতে আসছে । কিন্ত এসবের 
আলোচ্য বিষয় নয়। আলোচ্য বিষয় হলো, শীত 
আসছে। অন্য যে কারও আগমন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু 
শীতকে_কোনোভাবেই 


অলরেডি 
শীত এসে গেছে। শীতের আগমন উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার 
মানুষ নিজ নিজ প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু করে দিয়েছে। কম্বল, 


পোশাক। কিন্তু মানুষের কথা ভাবলেও স্যাজে ছড়িয়ে থাকা 
পশুপাখিদের কথা কেউ ভাবছে না। ভাবটা এমন যে শুধু 
মানুষেরই শীত লাগে, পশুপাখিদের লাগে না। অথচ এই 


পশুপাখিই বন্ধু প্রবাদ আছে, জীবে দয়া করে যে জন, 
সেই জন ইস্বর! কিন্তু মানুষ এই প্রবাদ ভুলে গিয়ে 
নিজেদ্রে আরাম-আয়েশ নিয়ে মেতে আছে। উন্নত দেশগুলোতে 


পশুপাখিদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। শীতকালে মানুষ 
নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পোষা কুকুর, বেড়াল, ঘোড়ার জন্যও 
গরম পোশাকের বাবস্থা করে। শুধু পোশাক পরিয়েই তারা ক্ষান্ত 
হয় না। পতুুদের পোশাক নিয়ে ফ্যাশন শোরও আরোজন করা 


বললেই চলে । কিন্তু এভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না। 
এমনিতেই পশুপাখি সব ধমাধম বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। চিড়িয়াখানায় 
বহি হয়ে লারাছে হার দাতের লে 
তারা কাবু হয় তাহলে তো মানুষরূপী পশু ছাড়া দেশে 
কোনো পশুই থাকবে না। তাই কর্তৃপক্ষকে অবিলদ্বে এ ব্যাপারে 
নিতে হুবে। গৃহপালিত পশুপাখির পাশাপাশি চিড়িয়াখানার 
পশুপাখিও যেন শীতে কষ্ট না পায় সে জন্য রন্ম হিটারের 
ব্যবস্থা করা এবং তারা যেন রোগে না ভোগে সেজন্য 
পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা এখন স্ময়ের দাবি। কতৃপক্ষের 
পাশাপুশি এগিয়ে আসতে হবে প্রসাধনী ঠলোকেও। 
পশুপাখির জন্য বিশেষ কোন্ডক্রিম বা ৫ জেলি 
বাজারজাত করে শীতের আক্রমণ থেকে পশুসমাজকে বাচাতে 


কত দিন লাগে? 
আব্দুল কাইয়ুম 
তিন সন্তাহই যথেষ্ট হওয়া উচিত। কৌতুক 


ছেড়েছেন। অবশ্য আবার 

খনির নার ই 
ভার নাম ছিল, 

২1৩ প9িংট লুজ বাট ইওর চেইন স্রোকিং 

ভার কিছু 


কঠিন হয়ে দাড়ায়। যেমন সকালে 
এক কাপ চা, তারপর একটা সিগারেট, 
তারপর বাথরদ্ম! এর ব্যতিক্রম হলে সমস্যা 
দেখা দেয়। এ অবস্থায় মনের জোর নিয়ে 
একটানা তিন সপ্তাহ সিগারেট না খেয়ে 
থাকলে এবং তার পরও সিগারেট স্পর্শ না 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক পথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরন্ল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | ০-7001 :786)21001177-119.100 
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২১ নভেম্বর ২০১১ 


রস+আলো 


আহমেদ চৌধুরী চেহারা দেখেই 
ভবিষ্যৎ বলে দেবেন। কিন্ত মানুষ 
রস+আলোর স্টলে। 

বাড়িয়ে 


গেলেন। একটু পর আরেকজন এসে 
বললেন, হাতু দেখাব। কাওসার ভাই 
কোথায়? আমি আমাদের কাটনিন্ট 
কাউসার ভাইকে দেখিয়ে দিলাম । 
কাউসার ভাইয়ের চেহারায় জ্যোতিষী 
ভাব না থাকায় ভ্বলোক নিজ দায়িতে 
পাশের স্টলে চলে গেলেন। একবার 
জেনে আসি। পরে মনে 
হলো, থাক, কঁ দরকার । আমার যে 
চেহারা, ভবিষ্যৎ ভালো হওয়ার 
কোনো কারণ নেই। মানুষের তুমুল 
আসেখে রদ নো ভি 


আনন্দর স্টলে তারকারা বসা, স্টেজে 
বিশিষ্ট শিল্পীরা গান গাইছেন। কিন্ত 
খেয়ালই নেই 


তাদের মনোভাব অনেকটা আজ পাশা 
খেলব রে শ্যাম টাইপ | আজ ছবি 
আকাব রে শ্যাম! ষঈটলের সামনে 
মানুষের ভিড় দেখে মনে হলো এখানে 
ন্যাধ্য মূল্যে চাল বিক্রি হচ্ছে। 
কা্টুনি্টরা কার্টুন আ 


নিমের ব্যারিকের করাতে স্টলের সামনে লম্বা লাইন । 


ঢা বদ দা 


বাড়ার পর 
টা এল লে রে 
টিভির মেগা সিরিয়াল লেখা অনেক 


আঁকা ছবি জাতীয় 
য়পত্রের ছবির চেয়ে খারাপ হলে 

কর্তপক্ষ দায়ী নয়_-এই পোস্টার 
দেখেও মানুষকে 
থেকে বিরত রাখা যাচ্ছিল না। 
নিজেদের ছবি দেখে খুশি হওয়ায় 
আমার মনে হলো, এত এত টাকা 
খ্রচ করে জাতীয় পরিচয়পত্রে যে 
ছবি আসে ত্য চেনাই যায় না। 


লাজ 
৮১০৩ 4৮৯ 


নিজের চেয়ে দুর্লভ প্রাণী কি আর টির আছে পৃথিবীতে? 


আনুষ্ঠানিক ঘোষণা 
দিলেন সিমু ভাই। উনি সম্পাদক মানুষ 
ওনার কথা, ব্যানার কোনোটাই ফেলে 
দেওয়া যায় না। তাই ওটা নিয়ে আমরা 
সবাই সম্মেলন কেন্রের বাইরে এলাম । 
একপাশে রেখে সারা দিন কে 
কত কষ্ট করল, ক্যালকুলেটর্‌ ছাড়াই তার 
হিলাব করছিলাম আমর হা বাল 
প্রাণী বিশেষ কেউ শি যর নুরের 
দেখার । বায়োক্ষোপের বাশ পেয়ে যে এত হতে পারে তা যাওয়া দরকার ঘুরে তা দেখ 
ভান আস বে যযহা না'জেখনে বোবা কিঠিন। সাধারণ মানু, ব্যানার নেই! হিসাব-নিকাশে এতই 
দেখা যাবে ভেবে সবাই তাকায়। আমরা আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে যারা বেলায় বর হিশাম ক াানারটা 
জিজ্ঞেস করি, ভাই, প্রাণী দেখেছেন? উত্তর অংশ নিয়েছেন, সবাইকে পাইকারি হারে নিয়ে গেল তা টেরই পাইনি। কিছুক্ষণ 
আসে, এ তো আমি! আমরা বলি বাশ দেওয়া হয়েছে। মানুষ বাশ পেয়ে খুশি, যৌজাবুভি করেও ব্যানার পাওয়া গেল 
অভিনন্দন! আপনিই সেই বিলুপ্ত প্রাণী। উর আমারান্জে নিরোধক না। আমাদের সব পরিশ্রম মাঠে নয়, 


খেলায় জয় লাভ করে সার্টিফিকেট আর পুরস্কার পেলেন আফসানা সিমি ছবি: আল নাহিয়ান 


হাসিমুখে বলে, কিছু দেখি নাই। অংশ না নেওয়ায় তাকে বাশ দেওয়া অব. রাস্তায় মারা গেল। মনের দুঃখে আমরা যে 
এ ছাড়া ছিল কথা বলা টিয়াপাধি। ছিল হয়নি। স্বাইকে বীশ্‌ দিতে দিতে একপর্যায়ে যার বাড়ি ফিরে গেলাম। ফুটপাতের 
গতে বল ফেলার প্রতিযোগিতা ৷ গতে বল বাশ, সার্টীফকেট দুটোই শেষ হওয়ায় কোনো চায়ের দোকানের ছাদ হিসেবে 
ফেলতে পারলেই পুরস্কার হিসেবে দেওয়া আবারও প্রমণিত হলো অভাব অসীম, ব্যানারটিকে দেখলে আমরা মোটেই অবাক 
হয়েছে রস+আলোর সার্টিফিকেট আর বাশ। কিন্ত সম্পদ (বাশ) সীমিত! নাহ, হবনা। 


২১ নভেম্বর ২০১১ 


রস+আলো 


২১ নভেম্বর ২০১১ 


রস+আলো এ. 


আ্যাডভেঞ্চার অব 


ব্যারন মুনহ উজেন 
আজ থেকে পৌনে ৩০০ বছর আগে 
জার্মানির বোডেনভেরডের শহরে 
ব্যারন মুনহাউজেন 
(১১-৫-১৭২০-২২.২.১৭৯৭) নামে 


এক সম্্ান্ত জমিদার বাস করতেন। 
তিনি তার জীবনের একটা সময় 
রাশিয়ায় সামরিক বাহিনীতে ছিলেন। 
জীবনের চম্ুকার সব উদ্ভট গল্প বলে 
আমোদিত করতেন। তার সমসামরিক 
লেখক রুডল্ফ এরিখ রাসপে এই 
গল্পগুলো সংগ্রহ করেন এবং ১৭৮৬ 
সালে একটি বই লেখেন । সেই থেকে 
২০০ বছর ধরে সারা বিশ্বের অগণিত 
ছেলেমেয়ের আনন্দের খোরাক 
হিসেবে চলে আসছে আ্যাডভেষ্জারস 
অব বারন মুনহাউজেন। সেখান 
থেকেই আজ একটি গল্প ছাপা হলো 


হলো এই যে, আমার শয়নকক্ষের জানালা দিয়ে এক, 
হাস ভেসে থাকত। 
আমি পুকুরে 


এত প্রচণ্ড ছিল যে আমি_ চোখে শর্ষে ফুল দেখতে 
লাগলাম । আগুনের যেন চোখ থেকে বেরোল। 
কিন্তু এতে আমি থেমে পড়লাম না। আমি দৌড়াতে 


লাগলাম। 
এই তো দেখা যাচ্ছে । আমি সবচেয়ে 
হাক িে করা নিশি করব রর 


আর গুলি করা অসম্ভব। 

পাথর আন্তে বাসায় ফিরব নাকি? কিন্তু ততক্ষণে 

হাসগুলো উড়ে যাবে । আমি মন খারাপ করে, 
নামিয়ে রেখে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে 


লাগলাম এবং তখনই আমার মাথায় এক দারুণ বুদ্ধি 


গজাল 
হাতের! পাকিয়ে আমি সর্বশক্তি দিয়ে নিজের ডান 
চোখে ছুসি মারলাম। চোখ থেকে আগের মতোই 
টার 77552 


॥ 
হ্যা! বারুদ জুলে উঠল্‌, বন্দুক থেকে গুলি বেরোল এবং 
আমি এক গুলিতে দশটা চমৎকার হাস শিকার করে 


॥ 
আপনাদেরও পরামর্শ দিচ্ছি, প্রত্যেক বার যখন আপনি 
আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করবেন, আগুন জোগাড় করবেন 
নিজের ডান চোখ থেকে । 
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নৈর দুঃখজনক বাদ আমি জানি 
দুদের টা জানুক, । সেরা ১৪তে 
তার প্রমাণ দিমু, স্রকারের 
টিউশনি থাকব তো! বিরাট সাফল্য | 
ব্যাপক 
টা সপ্তাশ্চর্য চারণ এ 
সাফল্য এনে 
গর্বিত 
নর্বাচন না হওয়ায় | 88698 
প্রতিক্রিয়া ৮ 
সুন্দরবনকে নিয়ে আমরা আশা করতে শুর থাকাটা এটাই, 
করেছিলাম । কয়েক বছরের প্রমাণ করে, 
অভি িে রর 5517 এই সরকারের 
। ও ঘুরেফিরে আমরাই 
দায়ী জাতির আমরণ বির সন 
বাঘ, 


প্রতি ডেটিংয়ে প্রেমালাপ রাইথা আমার: 
মোবাইল থেইকা ২০টা কইরা ভোট দিছো 
কিন্তু সুন্দরবন তো ১৪তম হইল! 


হায় আল্লাহ! আমি ঘে ঘরে বসে লাখপতি 
হওয়ার জন্য এসএমএস পাঠাইতাম, এই কথা 
তারে ক্যামনে কই: 


২১ নভেম্বর ২০১১ 
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উ্লভিজল সকলো সাবি গান গাইছে পাখিরা, অফিসে 
আরেরুরলাননাার টিভিতে কুটবল। আহা! আলোকিত হয়ে উঠল 
আত্মার ভেত; 


বিছানা ছাড়লাম, মুখ-হাত ধুয়ে আফটার শেভ মাখলাম আচ্ছামতো। 
টি 
এসে একটা ব্যাগ ধরিয়ে দিল হাতে : 

--বাভারে যাও । আলু 'কিনতে হবে। 


572 
রওনা দিলাম। 


বাজারে গিয়ে দেখি, যাক লিজ 
বি ব্যাগভর্তি করে আলু নিয়ে ওজন 

হাটা ধরলাম নিজের ক্রয়সাফল্যে 

বা আয টিকে সা নেভি 

কাছে। মানে শ্রেয়, দামেও কম। মনটা খারাপ হলো। 


হনহন করে হাটতে শুরু করলাম বাজারের গেট লক্ষ করে। আরও বেশি 
মন খারাপ যাতে না হয়, তাই দুপাশে তাকালাম না একেবারেই । গেটের, 
খে দেখি, ব্যারেল থেকে বিয়ার বিক্তি করছে। লাইন খুব দীর্ঘ নয়। মনটা 
লো বড় ভা তিনে নিরে একপাশে সরে গিয়ে ডালা 
বাত । মিনিট খানেক অপেক্ষা করে ফেনার ওপরে 

টিন রর দা বারন 

খুবই। কোনোমতে আধা প্রাস খেয়ে বাকিটা ঢেলে দিলাম 
জলাত্রনানাি 


বাসার কাছে আসতেই দেখা প্রতিবেশীর সঙ্গে। এ-কথা ও-কথা বলতে 
বলতে আমাদের এই সাক্ষাৎ উদ্যাপন করার প্রস্তাব দিল সে। খুশি হয়ে 
উঠলাম । পকেট হাতড়ে খুচরো পয়সা জড়ো করে বুঝলাম, এ পয়সায় 
কুলোবে না। মনটা খারাপ হলো আবার । আরও পাচ মিনিট তার সঙ্গে 
দাড়িয়ে থেকে ফিরে গেলাম বাসায়। 


জুনে স্ত্রী রান্নাঘরে কার সঙ্গে জানি কথা বলছে। 

মা বেড়াতে এসেছে। খুশি হয়ে উঠল মনটা । রান্নাঘরে ঢুকলাম 
ডি বরে ছি, শাশুড়ি উদয় হয়েছে কোথেকে! মনটা বড়ই খারাপ 
হলো । আরমচেয়ারে বসে ভাবুলাম: এ কেমন জীবন? ঠিক যেন জেব্রা 
ক্রসিং_-জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত । কিন্ত সাদা অংশ তাতে এত কম কেন? 
সাদা রং চুরি করে নাকি কেউ? 


সংকলন ও অনুবাদ 


মাসুদ মাহমুদ 


আএ58328699081.50. 


পরি দান করলেন সের্েই পেবোজিচ। 
ইবি আধ্া ্থ করল 


বস রেবটা কিছু বািযে শোনাও না, 
ভালেরিক।"__একজন্‌ প্রস্তাব দিল। 
লাল হয়ে উঠল লঙ্ভিত 
কের। সে প্রশ্নমাথা চোখে 
তাকালো তার মায়ের দিকে। 
“সবাই চাইছে যখন...'__সসঙকোচে 
বললেন এদিতা ইয়াকভলেভ্না। 
“শুনতে চাই! শুনতে চাই!__অতিথিরা 
হাততালি বাজিয়ে বলল। 
ভলেনিফহবলারাচোখারিলো বারা 


কে। 
“সবাই অনুরোধ করছে যখন...-বাবা 
বললেন। 


ভালেরিক ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ক্যাসেট 
প্রেয়ারের দিকে, তারপর আত্মবিশ্বাে 
সঙ্গে আঙুল দিয়ে চাপ দিল “প্লে বাটনে। 


তোমাদের মাথার ভেতরটা কি সাংসদদের মাথার মতোই শূন্য? 
তোমরা শেভ না করে ঘুরে বেড়াঙ্ছ অথচ আমাদের শত্রুরা কিন্তু বেজায় ধূর্ত! 


গু পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখা নিষেধ কেন, জানো? কারণ মেয়েরা মনে 
করতে পারে, ওখানে অসভ্য কোনো কিছ করছ তুমি। 

বদি উর্দি ত্যাগ করে ব্যবসার 
এসে যদি আমার ব্যবসার বারে 
কে আমাকে রক্ষা করবে? 
* আমার কথ] নন লিয়ে শোনো এবং বকর করো, 
কেঁচো যেমন বিষ্ঠা হজম করে। 
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] 


আমি ভালো দৌড়াতে পারি, এখন কী | 
করব? 


লুৎফর রাহমান 
চরবাড়িয়া ইউনিয়ন, বরিশাল 


প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে 
দেখতে পারেন! 


ঘড়ির কাটা চলা শুরু করলে আর 
থামে না কেন? 1 


গোলাম সরোয়ার 

বিবিরহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 
থামলে যদি লেট হয়ে যায়! এ 
জন্য থামে না। 


খাইলে মানুষ মরে, নাকি না খাইলে 
মরে? । কেন? 


জয়নাল আবেদীন 

সন্দীপ হাউস, পূর্ব মাদারবাড়ি, চট্টগ্রাম 
সেটা নির্ভর করছে কী খাচ্ছেন, 
ভেজাল খাবার, না ভেজালমুক্ত 


মো. আরমান হোসেন 
শেরেবাহলা নগর, বটতলা, ভি 


সুন্দরবন-_-তাতেই দুস্যুর 
নেই, টি ল কী কবর 


খাবার, তার ওপর! | 


কাজির গরু কেতাবে আছে, 
গোয়ালে নেই কেন? 


করুণাময় চক্রুবতী 
জজকোর্ট, হবিগঞ্জ 


কারাতে পারের 
॥ 


আর কত মৃত্যু হলে বন্ধ হবে 
সড়ক দুর্ঘটনা? 


বহু লে রান | 


সত্যিই কি বাঘের লেজ দিয়ে কান চুলকানো যায়ঃ 


মো. হাসান 
ব্রক-সি, বাড়ি-৮৬, নতুন উপশহর, যশোর 


পরিবর্তন ওবসাইট থেকে 


র 
1; 


কারওয়ান বাজার, 


1 
1 
অবশ্যই যায়, রি ূ 
1 
] 
| 
| 


সবজাাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর লিখুন: 
সবজান্তা সমীপেষু, রস+আলো, প্রথম আলো 
ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, 


ঢাকা-১২১৫ । 


ব্যাপারটা প্রচুর পূরিমাণে আছে। বিশেষ 
করে পর্যায় তো রীতিমতো 
রসের আবাদ করা হয় 


থেকে ডিলিট করে দিয়েছে। সেই থেকে 
তার সঙ্গে রাগ কুরে আমি মিষ্টি খাই 
না। কিন্তু এখন মিষ্টি খেতে খুব ইচ্ছে 
করে। 


এরপর টুপ করে একদিন ভাইরাসের 
মতো তার মনের হার্ডডাইভে ইনস্টল 
হয়ে যান, যাতে সে বুঝতে না পারে। 
এরপর মিষ্টি খেতে শুরু করুন। 


রসুনআলোতে লেখা 


সরকারি ও বিরোধী দুই দলই 
অনুসরণ করতে পারেন। দুই দলেই, 
রয়েছে ব্যাপক হাস্যরসের খোরাক। 


